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ছাাত্র ছাাত্রীী ও শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাান

ড. মাানবে�ন্দ্র শে�খর ভদ্র
বাাণি�জ্যয বি�ভাাগ, শ্রীীচৈ�তন্যয মহাাবি�দ্যাা�লয়

শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাান ছাাত্র–ছাাত্রীীদে�র মাানুুষ হওয়াার একটাা বি�শে�ষ 

প্রতি�ষ্ঠাান।ইতি�হাাস পর্যযবে�ক্ষণ করে� খুুব বে�শি� পি�ছনে� নাা 

গে�লে�ও দে�খাা যাায় যে� ছাাত্র ছাাত্রীী ও শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাানে�র 

মধ্যে�ে একটাা নি�বি�ড়় সম্পর্কক ছি�ল।একটাা শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাান 

যে�ন তাাদে�র গুণে� গৌ�ৌরবাান্বি�ত হতো�ো।আজ চি�ত্রটাা অন্যয 

রকম।শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাানে� ছাাত্র–ছাাত্রীীদে�র অনুুপস্থি�তি� বি�শে�ষ 

ভাাবে� লক্ষ‍্যয�ণীীয়। তাারাা তে�মন ভাাবে� শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাানমুুখীী 

আর হয় নাা। পড়াা�শো�োনাার বি�ষয়ে� তাাদে�র মধ্যে�ে চরম 

উদাাসীীনতাা লক্ষ‍্যয� করাা যাায়। করো�োনাা অতি�মাারীীকে� 

একমাাত্র কাারণ ধরে� নে�ওয়াাটাা বো�োধহয়  ঠি�ক হবে� নাা। 

প্রযুুক্তি�গত সুুযো�োগ–সুুবি�ধাা এর কাারণ হতে� পাারে�।এটাা 

অস্বীীকাার করাার উপাায় নে�ই যে�, শি�ক্ষাা ব্যযবস্থাায় প্রযুুক্তি� 

একটাা বি�শে�ষ অবদাান রাাখে�। কি�ন্তু মাানুুষ হয়ে� ওঠাার জন্যয 

শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাানে�  উপস্থি�তি� যে� আবশ্যযক তাা ইতি�হাাস চর্চাা� 

করলে� অতি� সহজে�ই অনুুধাাবন করাা যাায়। ছাাত্র–ছাাত্রীীরাা 

দে�শে�র ভবি�ষ্যযৎ।তাাদে�র আত্মবি�শ্বাাস এই শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাানে�র 

মধ্যে�ে দি�য়ে� তৈ�রি� হয়।কি�ন্তু আজকাাল সে�ই সব ছাাত্র ছাাত্রীী 

অমি�ল। শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাানমুুখীী হতে� চাায় নাা তাারাা।এটাা যে� 

কি� ভয়ংংকর সাামাাজি�ক অবক্ষয় তাা আমরাা প্রতি�নি�য়ত 

উপলব্ধি� করতে� পাারছি�।তথাাকথি�ত শি�ক্ষাা ব্যযবস্থাা ও 

প্রযুুক্তি�গত শি�ক্ষাা ব্যযবস্থাার মধ্যে�ে  একটাা গঠন মূূলক মে�ল 

বন্ধন হওয়াার প্রয়ো�োজন যাার দ্বাারাা শি�ক্ষাা প্রতি�ষ্ঠাানে� ছাাত্র–

ছাাত্রীীদে�র উপস্থি�তি�র মধ্যে�ে দি�য়ে� মাানুুষ হয়ে� ওঠাা সম্ভব।এর 

অন্যযথাায় সম্ভব নয়।সমাাজে�র সর্ববস্তরে�র নাাগরি�কে�র মধ্যে�ে 

এই চে�তনাা আসাা প্রয়ো�োজন,নাাহলে� আমরাা অতি�মাারীীর 

চে�য়ে�ও একটাা ভয়াানক ধ্বংংসে�র দি�কে� এগি�য়ে� যাাচ্ছি�।এই 

ধ্বংংস প্রাাকৃতি�ক বি�পর্যযয়ে�র চে�য়ে�ও বে�শি� কি�ছুু, যাা একটাা 

জাাতি�র ঐতি�হ্যে�ের সংংকট ডে�কে� আনতে� পাারে�।

ইন্টাারনে�টে�র কবলে� বই

রাাজ রাায় 
চতুর্থথ সে�মি�স্টাার, বাং�ংলাা বি�ভাাগ

একটাা মাানুুষে�র মধ্যে�ে তি�নটি� প্রয়ো�োজন থাাকাা বাাঞ্ছনীীয় যথাা– 

খাাদ্যয, বাাসস্থাান ও শি�ক্ষাা। মাানুুষে�র বেঁ�ঁচে� থাাকাার জন্যয খাাদ্যয 

দরকাার। আর বেঁ�ঁচে� থে�কে� বসবাাস করাার জন্যয বাাসস্থাানে�র 

দরকাার আর দরকাার শি�ক্ষাা লাাভ করে� জ্ঞাান অর্জজন করাা। যে� 

জ্ঞাান আমাাদে�র জীীবনে� প্রবাাহমাান সমুুদ্রে�র চলাার পথে� এক 

সে�তু তৈ�রি� করে�। সে�ই জ্ঞাান তৈ�রি� হয় বই থে�কে�। সে�ই বই 

আজকে� আধুুনি�ক সভ্যযতাায় প্রাায় ধুুলো�ো পড়ে� গে�ছে�। চলে� 

এসে�ছে� ইন্টাারনে�টে�র প্রাাচুর্যয, এসে�ছে� স্মাার্টটফো�োন, অত্যাা�ধুুনি�ক 

গ্যাা�জে�ট, ল্যাা�পটপ ইত্যাা�দি�। যাা আজকে�র সমাাজে� তরুণ-

তরুণীী এবংং পরবর্তীী� প্রজন্মকে� ধ্বংংসে�র পথে� ঠে�লে� দি�চ্ছে�। 

এবংং হাারি�য়ে� যে�তে� বসে�ছে� বই। 

আগে�কাার যুুগে� মাানুুষ বই পড়ে� সমস্ত তথ্যয সংংগ্রহ 

করত। কি�ন্তু এখন আর বইয়ে�র পাাতাা উল্টে� দে�খে� নাা। 

কাারণ স্মাার্টটফো�োনে�র যুুগে� ইন্টাারনে�টে�র সমস্ত তথ্যয তাারাা 

পে�য়ে� যাাচ্ছে�, তাাই বই আজকে�র দুনি�য়াায় লুুপ্ত হতে� বসে�ছে�। 

কি�ন্তু এই যে� ইন্টাারনে�টে� তাারাা সমস্ত তথ্যয পাাচ্ছে�, এটাা কি� 

সম্পূূর্ণণটাাই নি�র্ভুুল? একথাা কে� বলতে� পাারে�? তাাই “বই ধরো�ো, 

বই পড়ো�ো” এই ব্যাা�পাারটাাই হয়ে� উঠে�ছে� এখন একটাা চি�ন্তাার 

বি�ষয়। তাাই আমাাদে�র বর্ততমাান সমাাজে� বইকে� সংংরক্ষণ 

করতে� হলে� ইন্টাারনে�টকে� দূূরে� সরি�য়ে� দি�য়ে� বি�চক্ষতাা ও 

ধৈ�র্যয দি�য়ে� বই পড়তে� হবে�। সঠি�ক তথ্যয পে�তে� গে�লে� বই 

পড়াা ছাাড়াা আর কো�োনও উপাায় নে�ই। তাাই শে�ষে� বলতে�ই 

হয়, “বই ধরো�ো, বই পড়ো�ো, ইন্টাারনে�ট ছাাড়ো�ো”।
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রুদ্রাাক্ষে�র শি�ব নাা শি�বে�র রুদ্রাাক্ষ

রো�োহি�ত ভট্টাাচাার্যয 

প্রাাক্তন ছাাত্র (২০২১) বাং�ংলাাবি�ভাাগ

রুদ্রাাক্ষ সবাাই আমরাা দে�খে�ছি� কি�ন্তু কে�উ কি� জাানাার চে�ষ্টাা  

করে�ছি� কি� ভাাবে� রুদ্রাাক্ষ শব্দটি� আসলো�ো ? 

আসুুন আমরাা খুঁঁ�জে� দে�খি�  রুদ্রাাক্ষ আসলে� কি� ?  

“বৈ�জ্ঞাানি�কভাাবে�, পবি�ত্র রুদ্রাাক্ষ গাাছটি� ‘Elaeocarpus 
ganitrus Roxb’ নাামে� পরি�চি�ত এবংং এটি� Tiliaceae 

পরি�বাারে�র অন্তর্গগত, একটি� প্রশস্ত মুুকুট সহ একটি� বি�শাাল 

চি�রহরি�ৎ চওড়াা� পাাতাার গাাছ। ভৌ�ৌগো�োলি�কভাাবে� এটি� 

গ্রীীষ্মমন্ডলীীন অঞ্চল এবংং উপক্রাান্তীীয় অঞ্চলে� প্রাাকৃতি�কভাাবে� 

এবংং প্রচুর পরি�মাাণে� বৃৃদ্ধি� পাায়।

 এটি�র উচ্চতাা প্রাায় 15 থে�কে� 60 মি�টাার। এই গাাছ 

দ্রুত বৃৃদ্ধি� পাায় এবংং সাাত বছরে�র মধ্যে�ে  ফল বহন করে�। এই 

ধরনে�র গাাছ বে�শি�রভাাগই নে�পাালে�, হি�মাালয়ে�র ঢাালে� এবংং 

ভাারত, ইন্দো�োনে�শি�য়াা এবংং মাালয়ে�শি�য়াার কি�ছু ু অংংশে� প্রচুর 

পরি�মাাণে� পাাওয়াা যাায়। এর ইংংরে�জি� নাাম Utrasum Bead 
Tree। ইন্দো�োনে�শি�য়াায় রুদ্রাাক্ষ গাাছকে� গণি�ত্রি� গাাছ বাা জে�নি�ত্রি� 

গাাছ বলাা হয়। রুদ্রাাক্ষ গাাছে�র প্রাায় ৭০% ইন্দো�োনে�শি�য়াায়, 

২৫% নে�পাালে� এবংং ৫% ভাারতে� পাাওয়াা যাায়।

রুদ্রাাক্ষে�র পুঁঁ�তি� হল রুদ্রাাক্ষ ফলে�র বীীজ যাা রুদ্রাাক্ষ গাাছে� 

জন্মাায়। এর পুঁঁ�তি�গুলি� সম্পূূর্ণণরূপে� পাাকাার সময় নীীল রঙে�র 

একটি� বাাইরে�র খো�োসাা দ্বাারাা সুুরক্ষি�ত থাাকে�, তাাই এগুলি�কে� 

‘ব্লুবে�রি�’ পুঁঁ�তি�ও বলাা হয় এবংং মধুুর স্বাাদযুুক্ত এই ফল বি�ভি�ন্ন 

রো�োগ নি�রাাময়ে� ব্যযবহাার করাা যে�তে� পাারে�। এটি� কয়ে�ক দি�ন 

জলে� রাাখাা হয় এবংং তাারপর ফলটি�র খো�োসাা ছাাড়ি�িয়ে� রুদ্রাাক্ষ 

দাানাাটি�  বে�র করাা হয়।” 

“সংংষ্কৃত থে�কে� এই  “Rudraksha” কথাাটি� এসে�ছে�।

এবাার যদি� আমরাা একটু এই কথাাটাাকে� ভাাঙ্গি� তাাহলে� 

দে�খতে� পাাবো�ো “Rudra”অর্থাা�ৎ  শি�ব এবংং “Aksha” মাানে� 

চো�োখ। বি�শ্বাাস করাা হয় রুদ্রাাক্ষ ভগবাান শি�বে�র চো�োখে�র জলে�র 

থে�কে� সৃৃষ্টি� হয়ে�ছে�। 

শি�বপুুরাাণ মতে� মনে� করাা হয় শি�ব জড় দে�হে� আটকে� 

থাাকাা সমস্ত জীীবে�র সুুখে�র জন্যয দীীর্ঘঘ সময় ধরে� তাঁঁ�র আত্মাার 

মধ্যে�ে গভীীর ধ্যা�ানে� নি�মগ্ন ছি�লে�ন। এরপর যখন উনি� চো�োখ 

খো�োলে�ন তখন ওনাার চো�োখ দি�য়ে� অশ্রু গড়ি�য়ে� মাাটি�তে� পড়ে� 

সে�ইখাান থে�কে� রুদ্রাাক্ষ গাাছে�র জন্ম। মনে� করাা হয়� আধ্যা�াত্মি�ক 

বি�কাাশে� এই রুদ্রাাক্ষ  সাাহাায্যয করে�, এবংং শি�বে�র শক্তি� এর 

মধ্যে�ে নি�হি�ত আছে�। এবংং এই শক্তি�র কাারণ হল, এটি� শি�বে�র 

তৃতীীয় নয়নে�র থে�কে� সৃৃষ্টি� হয়ে�ছে�। এও বলাা হয়� সব থে�কে� 

শক্তি�শাালীী এবংং দুষ্প্রাাপ্যয রুদ্রাাক্ষ হলো�ো ২১ মুুখীী রুদ্রাাক্ষ।”

“আবাার এমনও কথি�ত আছে� রাাবণ শি�বে�র কাাছে� 

অমরত্ব এবংং ইচ্ছাা পূূরণে�র জন্যয বর প্রাার্থথনাা করলে� শি�ব 

রাাবনকে� সাাতাাশ মুুখীী রুদ্রাাক্ষ প্রদাান করে�ছি�লে�ন। এবংং যখন 

রাামে�র সঙ্গে� রাাবনে�র যুুদ্ধ হয় এবংং রাাম রাাবণকে� বধ করে� সে�ই 

সময় ওই রুদ্রাাক্ষে�র ২৭ টি� টুকরো�ো পৃৃথি�বীীর মধ্যে�ে ২৭টি� দি�কে� 

ছড়ি�িয়ে� পড়ে�েছি�ল কে�উ এই ২৭টি� টুকরো�ো দে�খতে� সক্ষম হয়নি� 

কখনো�ো এবংং বলাা হয় এই ২৭টি� টুকরো�ো ২৭টি� নক্ষত্রে�র শক্তি�র 

পরি�চাায়ক।”

“আবাার পবি�ত্র বৈ�দি�ক শাাস্ত্র অনুুসাারে�  রুদ্রাাক্ষ 

আধ্যা�াত্মি�ক ধর্মীী�য় এবংং বস্তুগত তাাৎপর্যয বহন করে�,  এই 

রুদ্রাাক্ষ পৃৃথি�বীী এবংং স্বর্গে�ের মধ্যে�ে একটি� সংংযো�োগ স্থাাপন করে� 

এবংং মহাাজাাগতি�ক বি�বর্ততনে�র রহস্যয নি�জে�র মধ্যে�ে ধাারণ করে� 

আছে�।”

“আধুুনি�ক বি�জ্ঞাান  মতে� সমগ্র মাানবদে�হ স্নাায়ুুতন্ত্র 

এবংং অন্যাা�ন্যয অঙ্গগুলি�র সমন্বয়ে� গঠি�ত একটি� জটি�ল 

জৈ�ব-ইলে�কট্রি�ক সাার্কি�িট হি�সাাবে� কাাজ করে�। ক্রমাাগত 

হৃদস্পন্দন, রক্ত   সঞ্চাালন এবংং স্নাায়ুুতে� সংংবে�দনশীীল এবংং 

মো�োটর ইমপাালসে�র সঞ্চাালন, পে�শীীগুলি�র সংংকো�োচন এবংং 

শি�থি�লকরণে�র কাারণে� শরীীরে� বৈ�দ্যুুতি�ক আবে�গ তৈ�রি� হয়।

এই বৈ�দ্যুুতি�ক আবে�গগুলি� জৈ�ব-বি�দ্যুুৎ নাামে� 

পরি�চি�ত। শরীীরে�র বি�ভি�ন্ন অঙ্গে�র শক্তি�র মাাত্রাার পাার্থথক্যে�ের 

কাারণে� জৈ�ব-বি�দ্যুুৎ প্রবাাহ শুরু হয়। 

সাাইকো�ো-সো�োমাাটি�ক স্ট্রে�স এবংং অসঙ্গতি� এই জৈ�ব-বি�দ্যুুৎ 

প্রবাাহে�র  পাাশাাপাাশি� সি�স্টে�মে�র স্বাাভাাবি�ক কাার্যযকাারি�তাাকে� ভে�ঙে� 

দে�য় যাার ফলে� অস্বস্তি�কর অনুুভূতি�, অসুুস্থতাা এবংং অস্বাাভাাবি�ক 

মাানসি�কতাা দে�খাা দে�য়।  জৈ�ব-বি�দ্যুুৎ প্রবাাহকে� নি�য়ন্ত্রণ করে�, 

স্বাাভাাবি�ক করতে� সাাহাায্যয করে� এই রুদ্রাাক্ষ, এবংং ব্লাাড প্রে�সাার 

কমাাতে�ও সাাহাায্যয করে�। বৈ�জ্ঞাানি�ক গবে�ষণাায় দে�খাা গি�য়ে�ছে� 

এতে� কি�ছু রাাসাায়নি�ক উপাাদাান আছে� যে�মন- alkaloids, 
flavonoids, tannins, steroids, triterpenes, 
carbohydrates, cardiac glycosides. ইত্যাা�দি�, এদে�র 

একসাাথে� বলাা হয়  Rudrakine । রুদ্রাাক্ষজবাালাা উপনি�ষদ, 

রুদ্রহৃদয় উপনি�ষদ, রাাম রহস্যয উপনি�ষদ,বৃৃহজ্জবাালাা 

উপনি�ষদ,অক্ষমাালি�কাা উপনি�ষদ এই সমস্ত উপনি�ষদে� এবংং 

বৈ�দি�ক গ্রন্থ খুঁঁ�জে� দে�খলে� রুদ্রাাক্ষ সম্মন্ধে� আরো�ো অনে�ক তথ্যয 

পাাওয়াা যাাবে�।”

শে�ষে� একটই কথাা বলাার ওপরে� এত তথ্যয দে�য়াার পরে�ও 

রুদ্রাাক্ষ এবংং শি�ব দুজনকে� ছাাড়াা দুজন সত্যি�িই অসম্পূূর্ণণ ।
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রবীীন্দ্র কাাব্যে�ে জীীবনদে�বতাার স্বরূপ

মৌ�ৌ দাাস মজুুমদাার 

প্রাাক্তন ছাাত্রীী (২০২২), বাং�ংলাাবি�ভাাগ

(এক)

রবীীন্দ্রনাাথ ঠাাকুর (১৮৬১-১৯৪১)কাাব্যয সাাহি�ত্যে�ের একজন 

অন্যযতম পথি�কৃৎ। তি�নি� সাাহি�ত্যয সাাগরে� নি�জে�কে� ভাাসি�য়ে� 

দি�য়ে�ছি�লে�ন।তবে� পদ্মাার বো�োটে�র ভাাবুুক রবীীন্দ্রনাাথ আর 

জমি�দাারি�র কাাছাারি� বাাড়ি�ির বি�ষয়ভো�োগীী জমি�দাার পুুত্র 

রবীীন্দ্রনাাথ- যে�ন ব্যযক্তি�র দুই পৃৃথক সত্তাা। কবি� মনস্তত্ত্বে�ও 

এই দ্বৈ�ত সত্তাার দ্বন্দ্ব। তাার বাাইরে�র আমি� আর অন্তঃঃপুুরবাাসীী 

আত্মাার দি�ত্বরূপ কবি�চি�ত্তে�র নি�র্মাা�ণ। একদি�কে� নদীীবক্ষে�র 

নি�রাালাায় রাামমো�োহন রাায়ে�র বে�দাান্তগ্রস্থে�র পাাঠ— অদ্বৈ�ততত্ত্বে�র 

আকর্ষষণ, অন্যযদি�কে� বৈ�ষ্ণব ধর্মে�ের রসলীীলাা—সুুন্দর ও 

অনি�র্ববচনীীয় শো�োভাায় সকল ইন্দ্রি�য়ে�র দ্বাারে� উপস্থাাপন—এ 

দু’য়ে�র দ্বন্দ্বই তাঁঁ�র অস্তি�ত্বসূূচকবো�োধে�র তথাা ‘অন্তর্যাা�মীী’ বাা 

‘জীীবনদে�বতাা’-র প্রসূূতি�-গৃৃহ।

“যদি� কৌ�ৌতুক রাাখ চি�রদি�ন 

ওগো�ো কৌ�ৌতুকময়ীী, 

যদি� অন্তরে� লুুকাায়ে� বসি�য়াা

 হবে� অন্তরজয়ীী, 

তবে� তাাই হো�োক।”১

রবীীন্দ্রনাাথে�র জীীবন-দে�বতাার কাাঠাামো�ো নি�র্মি�িত 

হয়ে�ছি�ল ‘চি�ত্রাা’য়। তাার অবচে�তনে� জীীবন উপলব্ধি�র 

ছাায়াাগুলো�ো যাা খন্ড ভাাবে� ‘মাানসীী’ ‘সো�োনাার তরীী’র বি�ভি�ন্ন 

কবি�তাায় প্রকাাশি�ত তাা যে�ন ধে�য়ে� চলে�ছি�ল পূূর্ণণতাার সন্ধাানে�।

জীীবনদে�বতাা তত্ত্ব রবীীন্দ্রকাাব্যয সমাালো�োচকদে�র দ্বাারাা 

বহু আলো�োচি�ত, স্বয়ংং রবীীন্দ্রনাাথ কর্তৃৃক বহু ব্যাা�খ্যাা�ত হয়ে� 

মহাাভাারত রচয়ি�তাা ব্যাা�সদে�ব প্রযুুক্ত ব্যাা�সকূটে�র মতো�ো 

রবীীন্দ্রকৃট হয়ে� আছে�। জীীবনদে�বতাা তত্ত্ব এমন একটি� বি�ষয় 

যাার সম্পর্কে�ে সমাালো�োচকদে�র মতভে�দে�র অন্ত নে�ই, কে�উ 

তাাকে� কবি�র সৌ�ৌন্দর্যযচে�তনাা বলে� ব্যাা�খ্যাা� করে�ছে�ন, কে�উ 

প্রে�মচে�তনাার সঙ্গে� তাঁঁ�কে� অভি�ন্ন মনে� করে�ছে�ন, কে�উ 

সৃৃজনীীশক্তি�বাাদে�র সঙ্গে� জীীবনদে�বতাাবাাদে�র সাামঞ্জস্যয লক্ষ্যয 

করে�ছে�ন। কে�উ বাা বি�শ্ব চৈ�তন্যযবাাদে�র মধ্যে�ে জীীবনদে�বতাার 

ব্যাা�খ্যাা� খুঁঁ�জে�ছে�ন। কবি� স্বয়ংং জীীবন দে�বতাার স্বরূপ বি�শ্লে�ষণ 

করতে� গি�য়ে� জীীবনে�র নাানাা পর্বে�ে নাানাা কথাা বলে�ছে�ন। 

১৮৯৪ খ্রি�স্টাাব্দ থে�কে� ১৯৪০ খ্রি�স্টাাব্দ প্রাায় অর্ধধশতাাব্দীী 

কাাল ধরে� কবি� জীীবনদে�বতাা সম্পর্কে�ে যে� ব্যাা�খ্যাা� বি�শ্লে�ষণ ও 

আলো�োচনাা করে�ছে�ন তাা থে�কে� জীীবনদে�বতাা সম্পর্কে�ে কবি�র 

নি�জস্ব ধাারণাাটি� তাারই জবাানীীতে� উপস্থি�ত করাা চলে�। কবি� 

লি�খে�ছে�ন :

“এই যে� কবি� যি�নি� আমাার সমস্ত ভাালো�ো-মন্দ, আমাার 

সমস্ত অনুুকূল ও প্রতি�কূল উপকরণ লইয়াা আমাার জীীবনকে� 

রচনাা করি�য়াা চলি�য়াাছে�ন, তাাহাাকে�ই আমাার কাাব্যে�ে আমি� 

‘জীীবনদে�বতাা’ নাাম দি�য়াাছি�। .....আমি� জাানি�, অনাাদি�কাাল 

হইতে� বি�চি�ত্র বি�স্মৃৃত অবস্থাার মধ্যয দি�য়াা তি�নি� আমাাকে� 

বর্ততমাান প্রকাাশে�র মধ্যে�ে উপনীীত করি�য়াাছে�ন। ... নি�জে�র 

জীীবনে�র মধ্যে�ে এই-যে� আবি�র্ভাা�বকে� অনুুভব করাা গে�ছে�, 

যে� আবি�র্ভাা�ব অতীীতে�র মধ্যে�ে, প্রাাণে�র পাালে�র উপর প্রে�মে�র 

হাাওয়াা লাাগাাইয়াা আমাাকে� কাাল-মহাানদীীর নূূতন ঘাাটে� ঘাাটে� 

বহন করি�য়াা লইয়াা চলি�য়াাছে�ন সে�ই জীীবনদে�বতাার কথাা 

বলি�লাাম ।”২

অর্থাা�ৎ কবি�র মধ্যে�ে যে� একটি� সৃৃজনশক্তি�র বি�কাাশ হয়, 

যাাকে� মধ্যযযুুগে�র কবি�রাা দৈ�বীীশক্তি� বলতে�ন, আমরাা বলি� 

প্রতি�ভাাশক্তি� তাার কথাাই কবি� প্রকাারাান্তরে� বলে�ছে�ন তবে� সে�ই 

শক্তি�কে� তি�নি� তাঁঁ�র সাারাাজীীবন—ব্যযক্তি� জীীবন ও কবি� জীীবনে�র 

নি�য়ন্ত্রীীশক্তি� রূপে� ব্যাা�খ্যাা� করে�ছে�ন। অজি�তকুমাার চক্রবর্তীী� 

কবি�র জীীবনদে�বতাাকে� ever evolving Personality – 

ক্রমশ উদ্ভি�দ্যযমাান ব্যযক্তি�ত্ব রূপে� অভি�হি�ত করে�ছে�ন। অজি�ত 

চক্রবর্তীী�র কথাার অনুুসরণে� বলাা চলে� —কবি�র জীীবনদে�বতাা 

তত্ত্ব তাঁঁ�র জীীবনতত্ত্ব—কবি�জীীবন ও ব্যযক্তি�জীীবন উভয়ে�রই 

উদ্বো�োধনীী শক্তি� এবংং রবীীন্দ্রনাাথে�র কাাছে� তাঁঁ�র কবি�- জীীবন 

ও ব্যযক্তি�জীীবন এক এবংং অভি�ন্ন।সে�ক্ষে�ত্রে� বলাা চলে� 

জীীবনদে�বতাাই কবি�র -

ক) জীীবন তরণীীর কর্ণণধাার, 

খ) সো�োনাার তরীী-র “মে�য়ে�”, 

গ) মাানসসুুন্দরীী, 

ঘ) লীীলাাসঙ্গি�নীী 

শুধু ুতাাই নয় ইনি�ই কবি�র নি�রুদ্দে�শ যাাত্রাার রহস্যযময়ীী 

নাারীী, তাঁঁ�র জীীবনে�র দে�বতাা, কবি�র ভাাষাায় - আমাার প্রে�য়সীী/

আমাার দে�বতাা /আমাার বি�শ্বরূপীী। জীীবনদে�বতাাই কবি�র 

কাাব্যযপ্রে�য়সীী, তাঁঁ�র জীীবনে�র দে�বতাা, আবাার তি�নি� তাঁঁ�র 

বি�শ্বদে�বতাা।

(দুই)
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জীীবনদে�বতাা ধাারণাা বস্তুবাাদীী দর্শশনে� অচল।মাানুুষ যে�ন এক 

অদৃৃশ্যয খে�লো�োয়াাড়ে�ের হাাতে�র পুুতুল।পুুতুলকে� যে�ভাাবে� তৈ�রি� 

করাা হয়,পুুতুল ঠি�ক তাাই;পুুতুলকে� যে�ভাাবে� নাাড়াা�চাাড়াা� করাা 

হয় ,সে�ভাাবে�ই সে� নড়ে�েচড়ে�ে।রবীীন্দ্রনাাথে�র জীীবনদে�বতাা যে�ন 

তাঁঁ�র জীীবননাাট্যে�ের পরি�চাালক। রবীীন্দ্রনাাথে�র জীীবনদে�বতাার 

ব্যাা�খ্যাা� বি�ভি�ন্ন লে�খক বি�ভি�ন্নভাাবে� করাার চে�ষ্টাা করে�ছে�ন। 

এইপ্রসঙ্গে� উল্লে�খ্যয—

“নাাটকে�র নি�র্দে�েশকে�র অভি�নে�তাার সঙ্গে� যে�মন 

একটাা প্রীীতি�র সম্বন্ধ আছে�,এবংং তি�নি� তাঁঁ�কে� কি�ভাাবে� কি� 

অভি�নয় করতে� হবে� শি�খি�য়ে� দি�চ্ছে�ন,যে�মন অভি�নে�তাা 

ঠি�কমতো�ো অভি�নয় করে�ন কি�নাা তাা দে�খে� তি�নি� সাাফল্যে�ে 

আনন্দ পাাচ্ছে�ন, অসাাফল্যে�ে বে�দনাা পাাচ্ছে�ন,ঠি�ক তে�মনি� 

জীীবনদে�বতাা জীীবননাাট্যে�ের অভি�নয়ে�ও আছে�ন, তাার 

বাাইরে�ও আছে�ন।তি�নি� ব্যযক্তি�বি�শে�ষে�র মধ্যয দি�য়ে� তাার 

সহযো�োগি�তাা নি�য়ে� নি�জে�র ইচ্ছাাটি� পূূরণ করতে� চাাইছে�ন।”৩

আবাার কো�োনো�ো কো�োনো�ো ক্ষে�ত্রে� জীীবনদে�বতাাকে� 

রবীীন্দ্রনাাথে�র ‘জীীবনে�র কর্ণণধাার’ বলে� মনে� করে�ছে�ন। এই 

জীীবনদে�বতাা মাানুুষে�র মধ্যে�েই অবস্থাান করে�ন একই সাাথে� 

তি�নি� জীীবনে�র অন্তর্ববর্তীী� ও অতি�বর্তি�ি। রবীীন্দ্রনাাথ বলে�ছে�ন -

“সে�দি�ন হঠাাৎ অত্যযন্ত নি�কটে� জে�নে�ছি�ল আপন সত্তাার 

মধ্যে�ে দুটি� উপলব্ধি� দি�ক আছে� এক যাাকে� বলি� আমি� আর 

তাার সঙ্গে�ই জড়ি�িয়ে� মি�শি�য়ে� যাা কি�ছু ুযে�মন আমাার সংংসাার 

আমাার দে�শ আমাার ধন জনমাান এই যাা কি�ছু ুনি�য়ে� মাারাামাারি� 

কাাটাাকাাটি� ভাাবনাা চি�ন্তাা কি�ন্তু পরম পুুরুষ আছে�ন সে�ই সমস্ত 

কে� অধি�কাার করে� এবংং অতি�ক্রম করে� নাাটকে�র স্রষ্টাা ও 

দ্রষ্টাা যে�মন আছে� নাাটকে�র সমস্ততাাকে� নি�য়ে� এবংং তাাকে� 

পে�রি�য়ে�।”৪

‘জীীবনদে�বতাা’ তত্ত্বটি� একদি�নে� গড়ে�ে ওঠে�নি� ধীীরে� ধীীরে� 

মনে�র মধ্যে�ে ঘুুরপাাক খে�তে� খে�তে� একদি�ন হঠাাৎ করে� তাার 

আত্মপ্রকাাশ ঘটলো�ো - এ বি�ষয়ে� তি�নি� হি�বাার্টট বক্তৃতাা মাালাায় 

এর উল্লে�খ করে�ছে�ন।এই ‘জীীবনদে�বতাা’ রূপীী পরমসত্ত্বাাটি� 

ব্যযক্তি�রূপি� ঈশ্বর হয়ে� তাার হৃদয়ে�র মধ্যে�ে অবস্থাান করছে�ন। 

ইনি� জগতে�র সৃৃষ্টি�কর্তাা� হল ভক্তদে�র সঙ্গে� প্রে�মে�র বন্ধনে� 

আবদ্ধ হতে� চাান। ভক্তে�র জীীবন সাার্থথক হলে�ই তাার নি�জে�র 

সাার্থথকতাা ।রবীীন্দ্রনাাথ বলে�ছে�ন—

   “তাাই তো�োমাার আনন্দ আমাার পর 

   তুমি� তাাই এসে�ছ নীীচে�।

   আমাায় নইলে� ত্রি�ভুবনে�শ্বর ,

   তো�োমাার প্রে�ম হত যে� মি�ছে�।”৫

রবীীন্দ্রনাাথে�র কল্পনাার এই হল সীীমাার মাাঝে� অসীীমে�র 

লীীলাা। এখাানে� ঈশ্বর ও ভক্ত উভয় মি�লে� ভক্তে�র জীীবনকে� 

পরি�স্ফুট করে�ছে�ন ।ভক্তে�র জীীবনে� কর্মম প্রবাাহে�র মধ্যয দি�য়ে� 

ঈশ্বরে�র ইচ্ছাা প্রকাাশি�ত হচ্ছে�।

রবীীন্দ্রনাাথে�র ‘জীীবনদে�বতাা’ তত্ত্বে�র সঙ্গে� বাাউলদে�র 

সাাধন তত্ত্বে�র ভীীষণ রকম মি�ল দে�খাা যাায় বাাউলরাা 

পরমসত্তাাকে� ব্যযক্তি�তে� ভূষি�ত করে� হৃদয়ে� প্রতি�ষ্ঠি�ত করে� 

তাার পূূজাা করে�। বাাউলরাা তাাকে� ‘নরনাারাায়ণ’ বলে� সম্বো�োধন 

করে�। বাাউলরাা বি�শ্বাাস করতো�ো তি�নি� অরূপ আকাারে� মাানুুষে�র 

হৃদয়ে�র মধ্যে�ে আছে�ন। বাাউলরাা একে� ‘মনে�র মাানুুষ’ বলে�ও 

অভি�হি�ত করে�ন।

রবীীন্দ্রনাাথ ‘সৌ�ৌন্দর্যয’ নাামক প্রবন্ধে� উল্লে�খ করে�ছে�ন 

বি�শ্বদে�বতাা ও জীীবনদে�বতাা একই সত্তাা, কি�ন্তু তাঁঁ�দে�র বি�ভি�ন্ন 

পর্যাা�য়ে� বি�ভি�ন্ন রূপে� প্রকাাশ ঘটে�। রবীীন্দ্রনাাথে�র চি�ন্তাায় 

পরমসত্তাা দুটি� স্তরে� প্রকাাশি�ত হয়। 

একটি�, বি�শ্বে�র নি�য়াামক শক্তি�রূপে�, একে� তি�নি� 

সত্যে�ের প্রকাাশ বলে� স্বীীকাার করে�ছে�ন। এখাানে� তাার কাাজ 

নৈ�র্ব্যয�ক্তি�ক সত্তাার মতো�ো।

 অপরটি�র প্রকাাশ আনন্দরূপে�। এখাানে� তি�নি� মাানুুষে�র 

প্রে�ম ভি�ক্ষাা করে�ছে�ন, বি�শ্বজগতে� নাানাা সৌ�ৌন্দর্যয স্থাাপন করে� 

ভক্তকে� বলে�ছে�ন তো�োমাার প্রে�ম আমাায় দাাও, আমাার প্রে�ম 

তো�োমাায় দি�চ্ছি�। এখাানে� তি�নি� ব্যযক্তি� মাানুুষে�র প্রে�ম ভি�ক্ষাা 

করে�ছে�ন। রবীীন্দ্রনাাথ বলে�ছে�ন,

 “... বি�শ্বপ্রকৃতি�তে� সত্যে�ের মূূর্তি�ি দে�খতে� পাাই নি�য়মে�, 

এবংং আনন্দে�র মূূর্তি�ি দে�খি� সৌ�ৌন্দর্যে�ে। এইজন্যয সত্যযরূপে�র 

পরি�চয় আমাাদে�র পক্ষে� অত্যাা�বশ্যযক, আনন্দে�র পরি�চয় 

আমাাদে�র নাা হলে�ও চলে�। প্রভাাতে� সূূর্যো�ো�দয়ে� আলো�ো হয়, 

এই কথাাটাা জাানাা এবংং এটাাকে� ব্যযবহাারে� লাাগাানো�ো আমাাদে�র 

নি�তাান্ত দরকাার; কি�ন্তু প্রভাাত যে� সুুন্দর সুুপ্রশাান্ত, এটুকু নাা 

জাানলে� আমাাদে�র কো�োন কাাজে�র ক্ষতি�ই হয় নাা।”৬

(তি�ন)

চি�ত্রাা কাাব্যে�েই জীীবনদে�বতাা সম্পর্কে�ে রবীীন্দ্রনাাথে�র সুুস্পষ্ট 

উক্তি� লক্ষ করাা যাায়—এমনকি� এই  কাাব্যে�ের দুটি� জীীবনদে�বতাা 

বি�ষয়ক কবি�তাার নাামকরণও বি�শে�ষ তাাৎপর্যযপূূর্ণণ— 

‘জীীবনদে�বতাা’ ও “অন্তযাানীী”। শে�ষো�োক্ত কবি�তাাটি� লে�খাার 

কদি�ন পরে� ছি�ন্নপত্র-র একটি� চি�ঠি�তে� কবি� এই কবি�তাার 

অন্তরাালবর্তীী� উপলব্ধি�র সূূক্ষ্ম বি�শ্লে�ষণ করে�ছে�ন। কি�ছুুকাাল 

পরে� লে�খাা চি�ত্রাা-র সূূচনাায় কবি� আপনাার অন্তর্নি�িহি�ত যে� যুুগ্ম 

সত্তাার কথাা বলে�ছে�ন, ছি�ন্নপত্র-তে� সে�ই যুুগ্মসত্তাার একটি�কে� 

বলে�ছে�ন ‘বাাইরে�র আমি�’, অপাাটি�কে� আমাার ‘অন্তঃঃপুুরবাাসীী 

আত্মাা’ অর্থাা�ৎ প্রথমটি� কবি�র ‘ছো�োটো�ো আমি�’ ও দ্বি�তীীয়টি� তাঁঁ�র 
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‘বড়ো�ো� আমি�’। এই বড়ো�ো� আমি�ই কবি�র জীীবনদে�বতাা।

চি�ত্রাা জীীবনদে�বতাা বি�ষয়ক কবি�তাায় কবি� তাঁঁ�র নি�জে�র 

জীীবন বি�কাাশে�র মধ্যে�ে এই জীীবনদে�বতাার আবি�র্ভাা�বকে� 

সুুস্পষ্ট রূপে� অনুুভব করে�ছে�ন। কবি�র নি�তাান্ত ব্যযক্তি�গত 

অনুুভূতি� কো�োনও দাার্শশনি�ক রূপে� নয়, মাানবীীকরণে�র মধ্যে�ে 

দি�য়ে� কাাব্যযরসে�র সাামগ্রীী হয়ে� উঠতে� পে�রে�ছে�। জীীবনে�র 

এক বি�শে�ষ অবস্থাায় বি�শে�ষ কাাব্যয প্রে�রণাা বশে� বি�শে�ষ 

একটি� অনুুভূতি�-বি�দ্যুুতে�র ঝলকে�র মতো�ো কবি�র চি�ত্তে� 

আবি�র্ভূূত হয়, কবি� চি�ত্তে�র সে�ই অনুুভূতি�কে� emotion-
এর স্তর থে�কে� intellect-এর স্তরে� এনে� কবি� যখন তাার 

তত্ত্বব্যাা�খ্যাা� করে�ন তখন তাার একটাা যৌ�ৌক্তি�কতাা হয়তো�ো থাাকে� 

কি�ন্তু কবি�তাার রসো�োপলব্ধি�তে� সে�ই ব্যাা�খ্যাা� অনুুভব কতদূূর 

সহাায়তাা করে� সে� বি�ষয়ে� প্রশ্ন থে�কে� যাায়। রবীীন্দ্রনাাথে�র 

‘জীীবনদে�বতাা’ বি�ষয়ক চি�ত্রাা কাাব্যে�ের কবি�তাাগুলি�কে� আমরাা 

নি�ছক তত্ত্ব বলে� মে�নে� নি�তে� পাারি�নি�, কি�ন্তু রবীীন্দ্রসাাহি�ত্যয 

সমাালো�োচকগণ এমনকি� স্বয়ংং কবি� এই কবি�তাাগুলি�র সে�ইরূপ 

তত্ত্বব্যাা�খ্যাা�তে�ই উৎসাাহি�ত হয়ে�ছে�ন দে�খাা যাায়। জীীবনদে�বতাা’ 

কবি�তাাটি� রচনাার (২৯ মাাঘ ১৩০১) মাাসখাানে�ক পরে� (৬ই 

চৈ�ত্র) কথাাসাাহি�ত্যি�িক প্রভাাতকুমাারকে� লে�খাা এক চি�ঠি�তে� 

কবি� লি�খে�ছে�ন—

“জীীবনদে�বতাা মে�টাাফি�জি�ক্যাা�ল জীীবন-দে�বতাা। 

আমাার জীীবনটি�কে� অবলম্বন করে� যে� অন্তর্যাা�মীী শক্তি� 

আপনাাকে� অভি�ব্যযক্ত করে� তুলছে�ন, আমি� তাাকে� জি�জ্ঞাাসাা 

করচি� আমাাকে� আশ্রয় করে� হে� স্বাামি�ন্ তুমি� কি� চরি�তাার্থথতাা 

লাাভ করে�ছ? যাা হতে� চয়ে�ছি�লে� যাা করতে� চে�য়ে�ছি�লে�, তাা 

কি� সব সম্পন্ন হয়ে�ছে�। আমাার দ্বাারাা যাা কি�ছু ুহওয়াা সম্ভব 

সব যদি� শে�ষ করে� থাাক, এখন যদি� তো�োমাার আঘাাতে� আমাার 

এ বীীণাা আর নাা বে�জে� ওঠে�, তো�োমাার ইঙ্গি�ত মাাত্রে� আমাার 

মনো�োঅশ্ব আর ছুুটতে� নাা পাারে� তবে� এই জীীর্ণণতাা অসাারতাা 

ভে�ঙে� চুরে� ফে�লে� আবাার  আমাাকে� নূূতন রূপ নূূতন প্রাাণ দাাও 

নূূতন লো�োকে�র মধ্যে�ে নি�য়ে� গি�য়ে� আমাাদে�র অনাাদি�কাালে�র 

চি�রপুুরাাতন বি�বাাহবন্ধন নবীীকৃত করে� দাাও।”৭

জন্মাান্তরে�ও তি�নি� জীীবন নি�বে�দন ব্রতে� দীীক্ষি�ত হতে� 

চাান। ‘অন্তর্যাা�মীী’ কবি�তাায় কবি�র বি�স্ময় মি�শ্রি�ত কৌ�ৌতূহলে�র 

প্রকাাশ লক্ষ করাা গে�লে�ও জীীবনদে�বতাা’ কবি�তাায় 

জীীবনদে�বতাার ওপর প্রগাাঢ় ় প্রত্যযয়ে�রই প্রকাাশ ঘটে�ছে�। 

বররূপীী জীীবনদে�বতাার পদে� বধূূরূপীী কবি�-আত্মাার পূূর্ণণ 

আত্মসমর্পপণ এই কবি�তাার বৈ�শি�ষ্ট্যয, কে�বল কবি�র জি�জ্ঞাাস্যয— 

এই সুুনি�শ্চি�ত আত্মসমর্পপণ একাান্ত ও তাঁঁ�র চাালকশক্তি�র 

অভি�প্রাায়াানুুরূপ হয়ে�ছে� কি�নাা?

(চাার)

রবীীন্দ্রনাাথে�র এই ‘জীীবনদে�বতাা’ তত্ত্বে�র সঙ্গে� উপনি�ষদে�র 

সর্বে�েশ্বরবাাদে�র অনে�ক মি�ল পাাওয়াা যাায়। এই তত্ত্বে�র দুটি� 

রূপ আছে�। একটি� রূপ উপনি�ষদে�র সর্বে�েশ্বরবাাদে�র মত 

একটি� প্রচ্ছন্ন নৈ�ব্যযক্তি�ক সত্তাাকে� স্বীীকাার করে�, অন্যয রূপটি� 

বৈ�ষ্ণবদে�র দ্বৈ�তবাাদে�র মতো�ো ভগবাান ও ভক্তে�র ব্যযক্তি�রূপে� 

দুটি� আলাাদাা সত্তাা স্বীীকাার করে�। ভগবাান এক রূপে� মাানুুষে�র 

প্রে�ম ভি�ক্ষাা করে� এবংং অন্যযরূপে� বে�দাান্তে�র সকল বস্তুর 

ধাারক সত্তাা। রবীীন্দ্রনাাথ বলে�ছে�ন—

“আমাায় নি�য়ে� মে�লে�ছ এই মে�লাা,

আমাার হি�য়াায় চলছে� রসে�র খে�লাা,

মো�োর জীীবনে� বি�চি�ত্র রূপ ধরে�

তো�োমাার ইচ্ছাা তরঙ্গি�ছে�।” ৮

এ প্রসঙ্গে� জীীবনদে�বতাা তত্ত্বে�র সঙ্গে� বৈ�ষ্ণব সাাধন 

তত্ত্বে�র সাাদৃৃশ্যে�ের কথাা বলাা যে�তে� পাারে�। ভগবাানে�র সঙ্গে� 

চাারটি� রূপে�র কথাা ‘চৈ�তন্যযচরি�তাামৃৃত’- এ বলাা আছে�। এই 

চাারটি� রূপ হল দাাস্যয,সখ্যয,বাাৎসল্যয এবংং শৃৃঙ্গাার। শৃৃঙ্গাারকে� 

মধুুর রস বলাা হয়ে� থাাকে�। দাাস্যয ভগবাানকে� প্রভু হি�সে�বে�, 

সখ্যে�ে বন্ধু ুহি�সে�বে�, বাাৎসল্যে�ে পি�তাা-মাাতাা রূপে� এবংং শৃৃঙ্গাারে� 

ভগবাানে�র সঙ্গে� মাানুুষে�র প্রে�ম প্রীীতি�র কথাা উল্লে�খ করাা 

হয়ে�ছে�। মধুুর রসে�র সাাধনাা বলতে� শ্রীীরাাধাার সাাধনাার কথাা 

বলাা হয়ে�ছে�। অধ্যা�াপক হি�রন্ময় বন্দ্যো�ো�পাাধ্যা�ায়ে�র ভাাষাায়—

“জীীবনদে�বতাা তত্ত্বে�র সঙ্গে� মধুুর রসে�র সাাধনাার 

মি�লও আছে� আবাার অমি�লও আছে�। মি�ল এই জন্যয যে� 

উভয় ক্ষে�ত্রে�ই প্রীীতি� পরি�পূূর্ণণতম রূপে� প্রবাাহি�ত হওয়াার 

সুুযো�োগ পাায়। কি�ন্তু দুই তত্ত্বে�র মধ্যে�ে বড় ়রকমে�র পাার্থথক্যযও 

আছে�। রাাধাাভাাবে� সাাধনাায় ঠি�ক সাাম্যে�ের ভাাব পাাওয়াা যাায় 

নাা; তাঁঁ�র দয়ি�ত যে�ন তাঁঁ�র থে�কে� বড়,় এই ধরনে�র একটি� 

চি�ন্তাা বৈ�ষ্ণব সাাধনশাাস্ত্রে� পরি�লক্ষি�ত হয়।রবীীন্দ্রনাাথে�র 

পরি�কল্পনাায় স্বাাতন্ত্র আছে�। এখাানে� বলাা হয়ে�ছে� রাাজাার রাাজাা 

হয়ে�ও জীীবনদে�বতাা ভক্তে�র প্রে�মে�র ভি�খাারীী। এই চি�ন্তাায় 

সাাম্যে�ের বো�োধ অত্যযন্ত প্রকট।” ৯

পরমসত্তাার স্পর্শশ পাাওয়াাই হল মাানব জীীবনে�র পূূর্ণণতাা। 

রবীীন্দ্রনাাথ বলে�ছে�ন—

“কাাল সন্ধ্যাা� থে�কে� এই গাানটি� কে�বলই আমাার মনে�র 

মধ্যে�ে ঝংংকৃত হচ্ছে�-বাাজে� বাাজে� রম্যয বীীণাা বাাজে�। ...কাাল 

রাাত্রে� ছাাদে� দাঁঁ�ড়ি�িয়ে� নক্ষত্রলো�োকে�র দি�কে� চে�য়ে� আমাার মন 

সম্পূূর্ণণ স্বীীকাার করে�ছে�। বাাজে� বাাজে� রম্যয বীীণাা বাাজে�। এ 

কবি� কথাা নয়,এ বাাক্যাা�লঙ্কাার নয়-আকাাশ এবংং কাালকে� 

পরি�পূূর্ণণ করে� অহো�োরাাত্র সংংগীীত বে�জে� উঠে�ছে�। বাাতাাসে� 
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যখন ঢে�উয়ে�র সঙ্গে� ঢে�উ সুুন্দর করে� খে�লি�য়ে� ওঠে� তখঞ্জ 

তাাদে�র সে�ই আশ্চর্যয মি�লন এবংং সৌ�ৌন্দর্যয আমাাদে�র চো�োখ 

দে�খতে� পাায় নাা, আমাাদে�র কাানে�র মধ্যে�ে সে�ই লীীলাা গাান 

হয়ে� প্রকাাশ পাায়। ...এই প্রকাাণ্ড বি�পুুল বি�শ্ব গাানে�র বন্যাা� 

যখন সমস্ত আকাাশ ছাাপি�য়ে� আমাাদে�র চি�ত্তে�র অভি�মুুখে� ছুুটে� 

আসে� তখন তাাকে� এক পথ দি�য়ে� গ্রহণ করতে�ই পাারি�নে�, 

নাানাা দ্বাার খুুলে� দি�তে� হয় চো�োখ দি�য়ে�,কাান দি�য়ে�,নাাক 

দি�য়ে�, স্পর্শে�েন্দ্রি�য় দি�য়ে� নাানাা দি�ক দি�য়ে� তাাকে� নাানাা রকম 

করে� নি�ই।এই একতাান মহাা সঙ্গীীতকে� আমরাা দে�খি�,শুনি�, 

ছুঁঁ�ই,শুঁঁকি� আস্বাাদন করি�।” ১০

এখাানে� তি�নি� যে� মহাা সঙ্গীীতে�র সুুর শুনতে� পাাচ্ছে�ন 

আসলে� সে�টাা পরমসত্তাার ডাাক।এখাানে� সব মি�লে�মি�শে� 

পরমসত্তাায় পরি�ণত হয়ে�ছে�। তি�নি� বলে�ছে�ন তুমি� ,আমি�, 

কে�উ নে�ই, আছে� শুধু ুবীীণাা, এখাানে� তি�নি� বীীণাা বলতে� পরম 

সত্তাাকে�ই সূূচি�ত করে�ছে�ন। তি�নি� একটি� গাানে�র মধ্যে�ে দি�য়ে� 

বলে�ছে�ন-

“শুধু ুতো�োমাার বাাণীী নয় গো�ো হে� বন্ধু ুহে� প্রি�য়,

মাাঝে� মাাঝে� প্রাাণে� তো�োমাার পরশখাানি� দি�য়ো�ো....

হৃদয় আমাার চাায় যে� দি�তে�,কে�বল নি�তে� নয়,

বয়ে� বয়ে� বে�ড়াা�য় সে� তাার যাা কি�ছু ুসঞ্চয়।

হাাতখাানি� ওই বাাড়ি�িয়ে� আনো�ো, দাাও গো�ো আমাার হাাতে�

ধরব তাারে�, ভরব তাারে�, রাাখব তাারে� সাাথে�,

একলাা পথে�র চলাা আমাার করব রমণীীয়।” ১১

পরম সত্তাাকে� তি�নি� বন্ধু ু বলে� আরাাধনাা করে�ছে�ন 

বন্ধু ু ক্ষণি�ক স্পর্শশ দি�য়ে� অনন্ত পথ চলাা কে� সুুন্দর করে� 

তো�োলে�। বন্ধুুর নি�বি�ড় ় আত্মীীয়তাা সহচর্যয তাঁঁ�র আধ্যা�াত্মি�ক 

জীীবনে� প্রভাাব ফে�লে�ছে�,তাাই তি�নি� পরমসত্তাাকে� বন্ধুুরূপে� 

কল্পনাা করে�ছে�ন। বন্ধুুর সঙ্গে� হাাতে� হাাত রে�খে� পথ চলতে� 

চে�য়ে�ছে�ন।তি�নি� বলে�ছে�ন—

“বন্ধু ুরহো�ো রহো�ো সাাথে�

আজি� এ সঘন শ্রাাবণপাাতে�।

ছি�লে� কি� মো�োর স্বপনে� সাাথি�হাারাা রাাতে�।।

বন্ধু ুবে�লাা বৃৃথাা যাায় রে�,

আজি� এ বাাদলে� আকুল হওয়াায় রে� -

কথাা কও মো�োর হৃদয়ে�, হাাত রাাখো�ো হাাতে�।” ১২

আসলে�, জীীবন এবংং মৃৃত্যুুর সম্পর্কক বি�প্রতীীপ নয়। 

বরংং বলাা যাায়— জীীবনে�র অভ্যযন্তরে� মৃৃত্যুুর অস্তি�ত্ব থাাকে� 

প্রতি�মুুহূূর্তে�ে আর সে�কাারণে�ই বি�শে�ষ মৃৃত্যুুমুুহূূর্তত ব্যযতীীত 

মাানুুষে�র চে�তনে� মৃৃত্যুুর আশঙ্কাা বাা পরি�ণতি� সর্ববক্ষণ 

আমাাদে�র তর্জজনীী উঁঁচি�য়ে� ভয় দে�খাাতে� পাারে� নাা। কবি�র কাাছে� 

জীীবন-মৃৃত্যুুর ঐক্যযবো�োধে�ই তাঁঁ�র সত্তাার অস্তি�ত্ব। প্রমাাণি�ত, 

মৃৃত্যুু ছাাড়াা� জীীবনে�র কো�োনো�ো অস্তি�ত্ব নে�ই। এরাা পরস্পর 

ওতপ্রো�োত। পৃৃথি�বীীর সংংসাারধর্মে�ে, সুুখ-দুঃঃখে� জড়ি�িত মাানুুষ 

তাার জীীবনে�র সম্যযক উপলব্ধি� করে�, যখন মৃৃত্যুুসম্পর্কে�ে তাার 

চে�তনাা হয়। রবীীন্দ্রনাাথে�র জীীবনদে�বতাা জীীবি�তকাালে� যি�নি�, 

মৃৃত্যুুর সময়ে�ও তি�নি�। মনে�র ভি�তরে� তাার আবাাস। আসলে� 

এই মৃৃত্যুু তো�ো সমাাপ্তি� বাা শে�ষ নয়, এই মৃৃত্যুু হল এক অনন্তে�র 

প্রতি� মহাাবি�শ্বে�র মহাাপ্রাাণে�র সাাথে� জীীবনে�র সমষ্টি�যো�োগ। 

শরীীরে�র ছো�োট বৃৃত্ত অথবাা পরি�ধি�কে� ভে�ঙে� অখণ্ডে� শাাশ্বত 

জীীবনে� লীীন হয়ে� যাাবাার আশ্চর্যয নীীলাাভ সময়।

প্রকৃতপক্ষে� মাাটি� এবংং মাানুুষে�র করুণ নি�বি�ড় ়সম্পর্কক 

রবীীন্দ্র নাান্দনি�কতাায় হয়ে� উঠে�ছে� বড় ় বে�শি� উদাার এবংং 

উদাাসীীন। কবি�র অন্তরে�র ‘sentiment of the sublime’ 

বাা ‘বি�রাাট রস” প্রাাধাাণ্যে�ের আধি�ক্যয শে�ষ পর্যযন্ত তাঁঁ�কে� পীীড়ি�িত 

দুৰ্ভাাবি�ত মাানুুষে�র সংংস্পর্শশ থে�কে� বে�শ কি�ছুুটাা দূূরে� সরি�য়ে� 

আনে�। যে�ন সে�ই বি�শ্বদে�বতাার উপর সংংসাারে�র সমস্ত 

দাায় দাায়ি�ত্ব তি�নি� সহজ এবংং সাাবলীীলভাাবে� ছে�ড়ে�ে দে�ন। 

অন্তরে�র জীীবনদে�বতাার প্রতি� অনুুসন্ধি�ৎসাা বাা euploration 
drive-ই হয়ে� ওঠে� জীীবনে�র সাাদাা-কাালো�ো রূপে�র সমগ্রতাায় 

মুুগ্ধ কবি�র প্রতি�পাাদ্যয বি�ষয়।

   

তথ্যযপঞ্জীী:

১. রবীীন্দ্র রচনাাবলীী (২য় খণ্ড) রবীীন্দ্রনাাথ ঠাাকুর, বি�শ্বভাারতীী, 

অগ্রহাায়ন-১৩৯৩, চি�ত্রাা (অন্তর্যাা�মীী- ভাাদ্র, ১৩০১) পৃৃষ্ঠাা– 

১৬২

২. আত্মপরি�চয়, রবীীন্দ্র রচনাাবলীী, বি�শ্বভাারতীী, পৃৃষ্ঠাা– ২৭

৩. উপনি�ষদ ও রবীীন্দ্রনাাথ, হি�রন্ময় বন্দো�োপাাধ্যা�ায়, কলি�কাাতাা 

১৯৮৩, পৃৃষ্ঠাা– ৫৭

৪. মাানব সত্যয, মাানুুষে�র ধর্মম, দশম খণ্ড, বি�শ্বভাারতীী, পৃৃষ্ঠাা– ৬৫৮

৫. গীীতাাঞ্জলি� ১২১ সংংখ্যযক কবি�তাা, রবীীন্দ্র রচনাাবলীী, ষষ্ঠ খণ্ড, 

বি�শ্বভাারতীী, পৃৃষ্ঠাা– ৮১

৬. সৌ�ৌন্দর্যয, শাান্তি�নি�কে�তন গ্রন্থ, রবীীন্দ্র রচনাাবলীী ( সপ্তম খণ্ড), 

বি�শ্বভাারতীী,পৃৃষ্ঠাা– ৫৬৯

৭. দে�শ সাাহি�ত্যয সংংখ্যাা� ১৩৭৫, পত্র– ২

৮. গীীতাাঞ্জলি� ১২১ সংংখ্যযক কবি�তাা, রবীীন্দ্র রচনাাবলীী, ষষ্ঠ খণ্ড, 

বি�শ্বভাারতীী, পৃৃষ্ঠাা– ৮১

৯. উপনি�ষদ ও রবীীন্দ্রনাাথ, হি�রন্ময় বন্দ্যো�ো�পাাধ্যা�ায়, কলি�কাাতাা 

১৯৮৩, পৃৃষ্ঠাা– ৫০

১০. শো�োনাা, শাান্তি�নি�কে�তন গ্রন্থ, রবীীন্দ্র রচনাাবলীী (সপ্তম খণ্ড), 

বি�শ্বভাারতীী, পৃৃষ্ঠাা– ৫৪৫-৪৬

১১.গীীতবি�তাান, রবীীন্দ্রনাাথ ঠাাকুর, পৃৃষ্ঠাা– ৭৭

১২. তদে�ব, পৃৃষ্ঠাা– ৪০১
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THE PAST FORM
Susmita Adhikary

It was the last weekend,
we were giving English exam.

who want to give ?
This exam should be damned!

however it went handy,
As I had used Plan-D.
But for my friend, Liza

there was the most hard question.
Which was the past form of  “think”,

was giving her a lot of tension.

She was telling me,
“I thought and thought
and tried a lot to find,

But even after tryin’ a lot
Yet it didn’t came in my mind!”

SHOE

Susmita Adhikary
From the school

untill the grounds.
Hanging out with friends,
passing over the drains.

We walk,
We walk by our own feet.

Sometimes on the road or on the street.
But of that person, people don’t care.

Who always stay with them,
aren’t they fair ?

Give a look at them,
how kind they’re.

They never complain to you,
even when you don’t care.

When it get very old,
everyone throws them away.

Remember those old memories,
Which your shoes can say.

MAGIC

Shamindra Chattopadhyay
English honours, 4th semester

Magic everywhere makes this dumb me
Wonder and more aware.
Where have we come from,
Back where do souls go?
How’s the sky limitless,
What makes the firefly glow?

Who is behind all these,
Where resides the magician?
Whose comrnand guides the nature
To undergo constant transformation?

Does she know witchcraft
Or some hidden art?
Or else what elixir could turn dead earth
Into the most sophisticated art?

Wonder is the way of living,
Magic everywhere.
A millennium would fall short
To find how why and where.

The more I look around
The more I wonder.
This path of mystery
Leads me inward.

Some say God is bliss,
Some say alimighty.
No one recognizes cosmic intelligence
As the true form of divinity.
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কে� ছি�ল ওটাা ?

 শ্রে�য়সীী রাায়

প্রথম সে�মি�স্টাার 

কি�রে� পড়়তে� যাাবি� নাা আজ ?

বাাইরে� থে�কে� প্রীীতি�র ডাাক পড়়লো�ো

— হ্যাঁঁ�� যাাবো�ো তো�ো আসছি�, তো�োরাা চলে� এসে�ছি�স?

ঘর থে�কে� সাারাা আসলো�ো তাানি�য়াার।

ঘটনাাটাা ২০১৯ এর নভে�ম্বর। এর সদ্যয ঠাান্ডাা পড়ে�েছে�, 

গাায়ে� গরম জাামাা নাা জড়াা�লে�ও চলে�। প্রত্যে�েক শুক্রবাারে�র 

মতো�ো পড়়তে� যাাচ্ছি�ল চাারটি� মে�য়ে�, তবে� টি�চাার সে�দি�ন বাাড়ি�ি 

নে�ই তাাই ছাাত্রীীদে�র মধ্যে�ে একজনে�র আত্মীীয় হওয়াায় তাার 

বাাড়ি�িতে�ই চাাবি� রে�খে� গে�ছে�ন,বরাাবরই এরকম হয়ে� থাাকে�, 

চাারটি� মে�য়ে� পড়়তে� গে�লো�ো বি�কাাল সাাড়ে�ে পাঁঁ�চটাা ,পড়াা�র 

এক  ঘণ্টাা আগে�ই।ক্লাাস নাাইনে� পড়াা� দস্যি�ি মে�য়ে�, হুড়ো�ো�হুড়ি�ি 

খে�লাাধুুলাা পছন্দ করে�। সন্ধ্যাা� নে�মে�ছে�, ফাঁঁ�কাা বাাড়ি�ি কি�ন্তু 

লো�োক নে�ই,খে�লাাটাা আজ জমবে� ভাালো�ো। বকাা দে�ওয়াার 

মতো�ো আজ কে�উ নে�ই, ঘন্টাা খাানে�কে�র মধ্যে�ে ফি�রবে� বলে� 

মনে� হয় নাা। মে�য়ে� গুলি� ঘরে� ঢুকে� ব্যাা�গগুলো�ো এক কো�োণাায় 

রে�খে� খে�লাা শুরু করলো�ো। কে� চো�োর যাাবে� গো�োনাা শুরু হলো�ো 

দশ, কুড়ি�ি, ত্রি�শ..., চো�োর হলো�ো অঙ্কি�তাা, যথাারীীতি� খে�লাা 

চলছে�। প্রাায় পঁঁয়তাাল্লি�শ মি�নি�ট কে�টে� গে�লো�ো হাাসি� ঠাাট্টাা আর 

খে�লাাতে�।

অঙ্কি�তাা এবাার, আবাার চো�োর হলো�ো, বাাকি� তি�ন জন 

ছাাদে� উপর একটি� চৌ�ৌকি�র পে�ছনে� লুুকাালো�ো। অনে�কক্ষণ 

পর অঙ্কি�তাা ঠি�ক ধরে� ফে�ললো�ো সবাাইকে�। চৌ�ৌকি�র পে�ছনে� 

লুুকি�য়ে� হাাতে�, পাায়ে� ধুুলো�ো লাাগলো�ো বাাজে� ভাাবে�,

এবাার একে� একে� সবাাই নি�চে� নে�মে� আসলো�ো, ডাাইনিং�ং 

রুম , রাান্নাা ঘর ছে�ড়ে�ে তাারপর বাাথরুম, চাার জনে�ই হাাত ধুুতে� 

বাাথরুমে� ঢুকলো�ো, অঙ্কি�তাা আর বর্ষাা� হাাত পাা ধুুয়ে� বে�রি�য়ে� 

গে�ল। তাানি�য়াা আর প্রীীতি� পড়ে�ে রইলো�ো বাাথরুমে�।

কি�ছু ু সময় পর হাাত পাা ধুুয়ে�, তাানি�য়াা আর প্রীীতি� 

বে�রাালো�ো। বাাথরুম এর লাাইট অফ করলে�, রাান্নাাঘর প্রাায় 

জাায়গাায় অন্ধকাার হয়ে� থাাকে�, আবছাা দে�খাা যাায়। তাারপর 

ডাাইনিং�ং রুম আর তাার মাাঝখাানে� দে�য়াাল তাারপর ছো�োট 

বাাইরে�র বাারাান্দাা। তাানি�য়াা বাাথরুম এর লাাইট অফ করে� 

দি�লো�ো। বাাথরুম থে�কে� বে�রি�য়ে�ই রাান্নাাঘর। 

হঠাাৎ প্রীীতি� আর তাানি�য়াা দুজনে�ই দে�খলো�ো রাান্নাা 

ঘরে�র মি�টকে�সে�র পাাশে�র জাায়গাায় কে�উ একজন বসে� 

আছে� হাঁঁ�টুতে� মাাথাা গুজে� আর ফি�ক ফি�ক করে� হাাসছে�। 

তাাকে� অবি�কল বর্ষাা�র মতো�ো লাাগছে�। একই জাামাা পরাা যে�টাা 

বর্ষাা� পরে�ছি�ল। তাানি�য়াা আর প্রীীতি� দুজনে�ই যে�হে�তু ভীীতু, 

তাাই দুজনে�র মজাা ওড়াা�তে� বর্ষাা� প্রাায়শই এরকম মজাা করে� 

থাাকে�। তাাই দুজন হঠাাৎ ওই ছাায়াা মূূর্তি�ি দে�খে� ভয় তে� “বর্ষাা� 

কে� ভূতে� ধরে�ছে�, বর্ষাা� কে� ভূতে� ধরে�ছে�” এই বলতে� বলতে� 

হাাসতে� হাাসতে� ডাাইনিং�ং রুম ক্রস করে� বাাইরে�র দরজাা খুুলে� 

বাারাান্দাায় চলে� গে�লো�ো। 

কি�ন্তু সে�খাানে�ই ওদে�র জন্যয অপে�ক্ষাা করছি�ল একটাা 

রহস্যয, বাারাান্দাায় গি�য়ে� দুজনে�র মুুখই শুকি�য়ে� গে�লো�ো, তাারাা 

নি�জে�দে�র চো�োখ কে� বি�শ্বাাস করতে�ই পাারছে� নাা যে� তাারাা 

কি� দে�খছে�, বাা যে�টাা তাারাা দে�খছে� সে�টাা সত্যি�ি কি�নাা, দুজন 

দুজনে�র মুুখে�র দি�কে� ভি�ত দৃৃষ্টি�তে� তাাকি�য়ে� রইলো�ো।

তাারাা বাারাান্দাায় এসে� দে�খলো�ো অঙ্কি�তাা আর বর্ষাা� 

বাারাান্দাায় দাঁঁ�ড়ি�িয়ে� ।রহস্যয দাানাা বাঁঁ�ধছে� দুজনে�র মনে�। তাারাা 

সব কি�ছু ুগুলি�য়ে� ফে�লছে� । তাাদে�র এই অবস্থাা দে�খে� বর্ষাা� 

জি�জ্ঞাাসাা করলো�ো কি� হয়ে�ছে� তো�োদে�র?

তাারাা কয়ে�কটাা ঢো�োক গি�লে� সব বললো�ো তাাদে�র, বর্ষাা� 

তো�ো হে�সে�ই কুটো�োকুটি�, সে� বি�শ্বাাস ই করছে� নাা দুজনকে�।

আর তাারাা নি�জদে�র চো�োখ কে�। সে�সব আজও রহস্যয। 

মনে� পড়়লে� গাায়ে� কাাটাা দে�য়, রাাতে� ঘুুম হয়নাা।

রহস্যযটাা কুড়ে�ে কুড়ে�ে খাায়

সে�দি�ন বাাড়ি�িতে� তো�ো আমরাাই চাার জন ছি�লাাম, বর্ষাা� 

-অঙ্কি�তাা যদি� বাাইরে� থাাকে�।

              রাান্নাা ঘরে� কে� ছি�ল ওটাা?

(সত্যয ঘটনাা অবলম্বনে�)
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নে�তাাজীী

আয়ুুষ ভট্টাাচাার্যয

প্রাাক্তন ছাাত্র (২০২১), বাং�ংলাাবি�ভাাগ

কটক শহর আলো�ো করে� জন্ম নি�লে� তুমি�,

তো�োমাার গর্বে�ে গর্বি�িত মো�োদে�র মাাতৃভূমি�।

ক্ষুদি�রাামে�র ফাঁঁ�সি�র খবরে� কেঁ�ঁদে�ছে� তো�োমাার হৃদয়,

দে�শবাাসীীকে� দি�য়ে�ছো�ো তুমি� দে�শ স্বাাধীীনে�র অভয় ।

দে�শ বি�জয়ে� ছি�লো�ো পাাশে� তো�োমাার বন্ধু ুরাাসবি�হাারীী,

সাাবমে�রি�নে� দি�য়ে�ছো�ো তুমি� জাার্মাা�নি�তে� পাাড়ি�ি।

দে�শে�র স্বাার্থে�ে রে�খে�ছো�ো তুমি� নি�জে�র জীীবন বাাজীী,

সবাার হৃদয় জুুড়ে�ে আছো�ো তুমি� মো�োদে�র নে�তাাজি�।।

প্রাাণে�র  বাং�ংলাা

রাাজ রাায় 
চতুর্থথ সে�মি�স্টাার, বাং�ংলাা বি�ভাাগ

বাং�ংলাা আমাার মাাতৃভাাষাা

বাং�ংলাা আমাার প্রাাণ

তাাইতো�ো আমি� মনে� প্রাাণে�

বাং�ংলাাকে� করি� সম্মাান।

বাং�ংলাা আছে� শি�রাায় শি�রাায়

নিঃ�ঃশ্বাাসে� প্রশ্বাাসে�

হৃদয়ে� ভরাা ভাালো�োবাাসাা 

বাং�ংলাা ভাাষাার সাাথে�।

বাং�ংলাায় আছে� বি�শ্বকবি�

বি�শ্বজো�োড়াা এক সে� রবি�।

অ, আ, ক, খ হাাতে� খড়ি� বর্ণণ পরি�চয়

তাারপর হয় বাং�ংলাা গদ্যয পদ্যে�ের পরি�চয়।

বাং�ংলাা আমাার গর্বব

বাাঙাালি� আমি� বি�শ্বজুুড়ে� 

বাং�ংলাাকে� তুলে� ধরবো�ো।

স্বাাধীীনতাা

আয়ুুষ ভট্টাাচাার্যয

প্রাাক্তন ছাাত্র (২০২১), বাং�ংলাাবি�ভাাগ

চলো�ো সবে� দে�শবাাসীী শক্ত করো�ো মন,

করবো�ো মো�োরাা আজি� ওই গো�োরাাদে�র পতন।

স্বাাধীীনতাার দাাবি�তে� ফাঁঁ�সি� কাাঠে� প্রাাণ দি�ল ক্ষুদি�রাাম ,

চাালি�য়ে� যাাবো�ো মো�োরাা এই আন্দো�োলন অবি�রাাম।

ধাানে�র বদলে� করে�ছে� জো�োর যাারাা করতে� নীীল চাাষ,

তাারাাই করে�ছে� এই দে�শে�তে� প্রাায় দুশো�ো বছর বাাস।

মাানবো�োনাাকো�ো আর মো�োরাা ব্রি�টি�শ পরাাধীীনতাা,

চাাই মো�োদে�র আপন দে�শে�র আপন স্বাাধীীনতাা।।

জয় হি�ন্দ বন্দে�মাাতরম।

“পরি�পূূরক আমরাা সবাাই”

সংংহি�তাা দে�বনাাথ 

প্রাাক্তন ছাাত্রীী (২০২১), খাাদ্যয ও পুুষ্টি� বি�ভাাগ

পৃৃথি�বীীর এই রঙ্গ মঞ্চে�

পরে� নি�জে�র সাাজ;

যে� যে�খাানে� আছ সবাাই

করছ আপন কাাজ।

সবাার তরে� সবাাই আমাারাা

কে�উ নয়� কাারো�ো পর;

যে� বাা যে�মন কর্মম করে�

চাালাায় নি�জে�র ঘর।

কে�উ বাা মাাঠে� করছে� যে� চাাষ

কে�উ বাা মজুুর জন;

কে�উ বাা কবি� লি�খছে� কাাব্যয

একলাা প্রতি�ক্ষণ।

কে�উ বাা আপি�সে� কলম

চাালাায়

কে�উ বাা যে� বস তাার;

কে�উ বাা হয়�ত কলে�র মাালি�ক

করে� কর্মম যাার।

পরি�পূূরক আমরাা সবে�

সবাার সুুখে� সুুখ;

পাাশাাপাাশি� করছি� যে� বাাস

সবাার দুঃঃখে�ই দুখ।



প্রাাহ্ন বাার্ষি�িক পত্রি�কাা- ২০২২-২৩						       20

ঋতুরাাজ বসন্ত

রি�মি� দাাস 
প্রাাক্তন ছাাত্রীী (২০১৭-২০২০), বাং�ংলাাবি�ভাাগ

বসন্ত যে� এসে�ছে� দ্বাারে�, 

প্রকৃতি� তাারে� নি�ল বরে�।

গাাছে� গাাছে� ভাাসে� ফুলে�র কলি�,

তাারই লো�োভে� ধাায় অলি�, 

মি�ষ্টি� সুুরে� কো�োকি�লে�র গাান,

যাা শুনে� সকলে�র জুুড়াায় প্রাাণ, 

শি�মুুল-পলাাশ ডাালে� ডাালে�,

মাাথাা দো�োলাায় হাাওয়াার তাালে�।

রক্তে�রাাঙাা কৃষ্ণচূড়াার বন, 

হাারি�য়ে� যে�তে� কে�বলই চাায় মন।

শাান্ত আকাাশে�, হাালকাা বাাতাাসে�,

কে�বলই কচি� পাাতাারাা হসে�,

স্নি�গ্ধ রো�োদ ঝলমলে� দি�নে�,

চে�য়ে� থাাকি� প্রকৃতি�র পাানে�।

প্রকৃতি�র এমনরূপ কে�বলই মে�লে�,

এই ঋতুরাাজ বসন্ত এলে�।

যাান্ত্রি�কতাার বাাইরে�

রি�মি� দাাস 
প্রাাক্তন ছাাত্রীী (২০১৭-২০২০), বাং�ংলাাবি�ভাাগ

ইচ্ছে� হয়, 

এই যাান্ত্রি�কতাার নগর ছে�ড়ে�, 

ছুুটে� যাাই, ওই গহন অরণ্যে�ের ভি�ড়ে�।

প্রকৃতি� যে�খাানে� জাাগে� ভো�োরে�র স্নি�গ্ধ পরশে�

ফুলে�র সুুবাাস বইতে� থাাকে� মৃৃদুমন্দ বাাতাাসে�।

কচি�পাাতাা ভরে� যাায় গাাছে�র শাাখাায় শাাখাায়,

হাাওয়াার তাালে� দুলতে� থাাকে� মনে�র উন্মাাদনাায়।

দি�কদি�গন্তে� ছে�য়ে� যাায় নাানাা রঙে�র মে�লাা,

তাারই সঙ্গে� মে�তে� উঠে�, ফুলে�রাা করে� খে�লাা।

অবি�রত চলতে� থাাকে� পাাখি�দে�র কলরব,

দূূর করে� দে�য় যে�ন মনে�র ক্লাান্তি� সব।

পশুপাাখি�, নদীীনাালাা- সবই তাাদে�র চে�নাা,

আপন খে�য়াালে� চলে� নদীী কে�উ করে� নাা মাানাা।

গাাছগুলি� দাঁঁ�ড়ি�য়ে� সব বাাহাারি� ফুলে� ভরে�,

বনে�র মাাঝে� পশুগুলি� থাাকে� সবুুজ চাাদর মুুড়ে�।

নদীীর তীীরে� বাঁঁ�ধাা— কয়ে�কখাানি� তরীী,

ঢে�উগুলি� তাার আশে�পাাশে� করে� ঘো�োরাাঘুুরি�।

পাাহাাড়-নদীী-গাাছপাালাা সব থাাকে� মি�লে�মি�শে�,

এমন সুুযো�োগ নে�ই যে� কো�োনো�ো যাান্ত্রি�কতাার দে�শে�।

সবুুজ ঘাাসে�র মাাঠে�র পাাশে�

রুমাা পাাল 
প্রাাক্তন ছাাত্রীী, বাং�ংলাা বি�ভাাগ

সো�োনাালীী দীীঘি�র ধাারে�–

ছো�োট্ট মো�োদে�র বাাড়ি� খাানাায়,

খুুশি�র হাাসি� ঝরে�!

          

সে�ই উঠো�োনে� আমে�র আঁঁচাার

সো�োনাালীী রো�োদে�র পরে�।

পে�য়াারাা গাাছে�র মগডাালে�তে�

কো�োকি�ল গাায় গাান;

মি�ষ্টি� সুুরে�র কুহু কুহু

জুুড়ি�য়ে� যাায় প্রাাণ।

বাাতাাবি� লে�বুুর ফুলগুলি� সব

দুলছে� হাাওয়াার টাানে�,

তাার সুুগন্ধে� মনটাা যে�ন

খুুশি�র নাাচন নাাচে�।

ভরদুপুুরে� কো�োথাা থে�কে�

আওয়াাজ আসে� ভে�সে�–

পাাখি�দে�র ওই কলকাাকলি�,

একটু থে�মে� থে�মে�।

সন্ধ্যে�ে বে�লাায় শাঁঁ�খে�র ধ্বনি�,

তুলসীী তলাায় প্রদীীপ

ঝিঁ�ঁঝিঁ�ঁ পো�োকাার ঝিঁ�ঁ ঝিঁ�ঁ ডাাক–

গাাইল যে�ন গীীত।

জো�োনাাকি� সব উঠলো�ো জ্বলে�

ছড়ি�য়ে� দি�য়ে� আলো�ো;

নতুন ভো�োর আসবে� আবাার

শে�ষ হবে� সব কাালো�ো।
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বাং�ংলাা আমাার মাাতৃভাাষাা

জলি� মি�ত্র

প্রাাক্তন ছাাত্রীী (২০২০), বাং�ংলাাবি�ভাাগ

বাং�ংলাা ভাাষাা   বড়ো�ো�ই খাাসাা

বি�শ্ব মাাঝে� সে�রাা,

মাায়ে�র মাায়াা শীীতল ছাায়াা

শহি�দ স্মৃৃতি� ঘে�রাা।

ভাাষাার তরে� লড়াা�ই করে�

প্রাাণটি� দি�লো�ো যাারাা,

তাঁঁ�দে�র স্মৃৃতি� অমর গীীতি�

শাাশ্বত যে� তাঁঁ�রাা।

কূটকৌ�ৌশলে� বাং�ংলাার স্থলে�

উর্দুু কাায়ে�ম করতে�,

ছাাড়়লো�ো পাাকে� বুুলে�ট ঝাঁঁ�কে�

ফলে� হলো�ো মরতে�।

মাায়ে�র ভাাষাা  ভাালো�োবাাসাা

দাামীী প্রাাণে�র  চে�য়ে�,

রাাখতে� মাানে� প্রাাণটাা দাানে�

বুুলে�ট বুুকে� খে�য়ে�।

আত্মদাানে�   বাং�ংলাা আনে�

পে�লাাম  মাাতৃ ভাাষাা,

জীীবন পণে� দৃৃঢ়়তাা সনে�

যুুঝবো�ো রাাখছি� আশাা।

“গলদে� বাং�ংলাা ভাাষাা”

জলি� মি�ত্র
প্রাাক্তন ছাাত্রীী (২০২০), বাং�ংলাাবি�ভাাগ

নাামে� বি�দ্যাা�লয় স্কুল, ঘণ্টাা হলো�ো বে�ল,

পণ্ডি�ত মশাাই স্যাা�র, বে�চাাকে�নাা সে�ল,

প্রাাতরাাশ ব্রে�কফাাস্ট, মি�ল দুপুুরে�র,

বি�কে�লে� টি�ফি�ন চলে�, ডি�নাার রাাতে�র।

ড্যাা�ডি� সম্বো�োধনে� বাাবাা, মাাকে� মাাম্মি� ডাাক,

বন্ধু ুবাান্ধব ফ্রে�ন্ডস, আধাা হলো�ো হাাফ,

অনুুষ্ঠাান পর্বব পাার্টি�ি, দরদ সি�ম্পাাথি�,

খে�লো�োয়াাড়়কে� প্লে�য়াার, পাার্টটনাার সাাথীী।

কর্মমচাারীী জব করে�, শুন্যয স্থাানে� জি�রো�ো,

শি�ল্পীী মহল আর্টি�িস্ট, নাায়ক যে� হি�রো�ো,

দুঃঃখ প্রকাাশ সরি�তে�, বাাহবাা থ্যাা�ঙ্কি�উ,

প্রে�মে�র পাাত্র লাাভাার, মূূল্যাা�য়নে� ভি�উ।

জন্মমৃৃত্যুু ডে�থ বাার্থথ, অনুুষ্ঠাান পাার্টি�ি,

হ্যাা�পি� বাার্থথডে�তে�, জন্মদি�ন খাঁঁ�টি�,

প্রদর্শশনীী শো�ো চ্যা�াপ্টাার,বে�ড়াা�নো�োটাা ট্যুুর,

লি�ভ্ টো�োগে�দাার বি�য়ে�, পরকীীয়াা সুুর।

বাং�ংলাার নাাম বে�ঙ্গল, রাাজ্যয হলো�ো স্টে�ট,

রাাজ্যযপাাল গভর্ননর, জাাল সাাজে� নে�ট,

সংংস্কৃতি� বি�লে�তি� রূপে�, হলো�ো কাালচাার,

গুড মর্নিং�ং� সুুপ্রভাাত, ফর্দদ ভাাউচাার।

ভাালো�ো মন্দ গুড ব্যাা�ড, মি�থ্যুু�ক লাায়াার,

আপ ডাাউনে� বো�োঝাায়, উঁঁচু নি�চু ভাার,

মন্ত্রীী সাাজে� মি�নি�ষ্টাার, লাাল বাাতি� জ্বে�লে�,

ইংংরে�জ চলে� গে�লে�ও, ভাাষাা গে�ছে� ফে�লে�।
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PIKU: MOTION SE HI EMOTION

Writadhi Chattopadhyay  
(Ex Student 2023) English Department

In 2015, there came a Hindi comedy drama movie 
Piku, starring Amitabh Bachchan, Deepika Padu-
kone and Late. Irrfan Khan. It is no regular, spicy 
entertainment with a lot of action scenes, sizzling 
romance or flashy item songs. Written by Juhi 
Chaturvedi and directed by Shoojit Sircar, this mov-
ie aptly encapsulates the mundaneness of the day-
to-day life of any middle class family, and showcases 
the unrefined and covert sides of our lives in the 
exact possible manner, articulately bringing up the 
issues which people seldom talk about. This movie 
is simple, and doesn’t represent any fancy, dream-
like world as it deals with the theme of ordinariness, 
however, it is sure to tug at the viewers’ hearts and 
make them feel content. There is a sense of relatabil-
ity which is sure to soothe the audience’s minds and 
melt their hearts away. 

The story of this movie primarily revolves 
around Bhashkor Bannerjee (Amitabh Bachchan), 
a seventy year old hypochondriac Bengali old man, 
settled in Delhi, who is always bothered by his irreg-
ular bowel movements, and his middle aged daugh-
ter, the titular character, Piku Bannerjee (Deepika 
Padukone),probably a tricenarian, an independent, 
extremely responsible, yet a grumpy woman, who 
has a mind of her own. She’s in an exasperated 
mood, most of the time, as she is constantly per-
turbed by the eccentricities of her attention seeking 
old father, not more reasonable than a child. Piku’s 
mother has died long ago and thus, she’s the one 
who looks after her ageing father along with the as-
sistance of their helping hand, Budhan. Piku, loves 
her father dearly, cares for him in every possible 
way, sacrifices all that she can, but doesn’t show her 
affection outwardly. Bhashkor, on the other hand, 
can be reckoned to be a selfish person, who is un-
willing to marry his daughter off so that she can 
take care of him. He is insecure, irritable, obstinate 
and sceptical. The Bannerjee family has an ancestral 
house in Kolkata, which Piku considers to be a “Jon-
jaal” (rubbish) and is eager to sell off. Bhashkor, on 
the other hand opposes her opinion and yearns for 
his native place, Kolkata. The father daughter duo, 
after a long altercation about the means of trans-
port, finally agree to commute by car to Kolkata, 

along with Rana Chaudhary (Late. Irrfan Khan), 
the owner of a taxi business, from whom Piku rents 
cabs for her daily fares. 

They embark on the journey, and after a se-
ries of hullabaloo, fussiness and chaos by Bhashkor, 
finally make it to their destination. Once in her na-
tive place, Piku eventually changes her mind about 
selling the property. Also, we see, Rana slightly 
hinting at Piku, not to sell the property. We find a 
sense of nostalgia growing in Piku. Again, as Rana 
and Piku spend quite some time together, in Kolk-
ata, they grow pretty close, and develop a liking for 
each other. We witness the subtlest hint of romance, 
being portrayed in an extremely muted and mod-
est fashion. Finally, Rana takes their leave, advising 
Bhashkor to stop his quirky activities. Bhashkor, not 
paying much heed to his words, cycles through the 
city, the next day, eats street side food to his heart’s 
content, and returns home, gratified, after worrying 
off his family members a lot. He, for his extremely 
irresponsible behaviour is rebuked by his daughter, 
however he’s appeased, inside and out, as his con-
stipation has finally cleared out. The story unfolds 
to reveal more, to know which this movie has to be 
watched. The characters of Rana Chaudhary, Syed 
Afroz (Jisshu Sengupta), Piku’s friend and co work-
er, Chhobi Mashi (Moushumi Chatterjee), Piku’s 
maternal aunt and Dr. Srivastava (Raghuvir Yadav), 
their family doctor, are of great weightage as well. 
All of them are the well wishers of Bhashkor and 
Piku, and are closely knitted with their lives. 

The cast played the roles in the most natural 
manner, making the movie look like an excerpt 
from the real life, and not any scripted enactment. 
The actors beautifully blended with their respective 
characters. Speaking of Bachchan and Padukone, 
they emitted the aura of authentic ‘Bangaliana’ 
even after belonging from completely non–Bengali 
backgrounds. Their dialogues, with occasional Ben-
gali words and phrases made the movie seem co-
hesive with its storyline. Even, the subtle nuances, 
like, writing the spelling of “Bhashkor” with an “o” 
and not an “a” reflects the tendency of Bengalis to 
emphasize the “o” sound in their language. Again, 
we find, Piku getting annoyed with Aniket (Akash 
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Oberoi) for not knowing about the films of Satya-
jit Ray. And finally, we see the father-daughter duo, 
humming the tune of “ Ei poth jodi na sesh hoy” 
during their car fare. There’s also a feminist aspect 
to the movie, as Piku is portrayed to be an indepen-
dent woman in every possible way, financially, sexu-
ally and ideologically. She’s not a people pleaser and 
is the master of her own. When she felt like, she sim-
ply took a break from her work, just by verbally in-
timating Syed about her leave. Also, she didn’t care 
to pick up Syed’s call when she didn’t feel like. Then, 
there’s Bhashkor’s ideology about marriage, stating 
that marriage without purpose is meaningless and 
that women are created for greater reasons than just 
simply gratifying their husband’s needs. The settings 
of the movie, i.e., the houses portrayed in Delhi and 
Kolkata, emit a “proper middle-class, educated Ben-
gali family” type essence. Also, the costumes and 
makeup of the cast is apt to portray the lingering 
simplicity and naturalness of the movie. Speaking 
of the direction, Sircar did an outstanding per-
formance, in making the movie come to life, each 
and every single detail is intricate and adds to the 

realistic portrayal. Apart from the direction, what 
deserves accolades is the soulful music by Anupam 
Ray, which is congruous with the theme and setting 
of the movie. 

To sum up, it is to be said that, Piku is an out-
of-the-box kind of a movie that is sure to tingle the 
emotions of its viewers. Unlike most conventional, 
contemporary spicy movies, it is sure to make its 
audience introspect. It is slightly preachy, with a 
meaningful message to it, that is to not judge our 
ageing parents, and care for them no matter what; it 
also represents the value of independence of wom-
en. Piku is the perfect movie to be watched with the 
entire family. It not only satisfies the eyes but also 
appeases the heart. The love-hate relationship of this 
quirky father daughter duo is sure to trigger mul-
tiple emotions of the audience. Released almost 10 
years ago, it continues to be relevant, in even today’s 
context, and never gets anachronistic. For those, 
who didn’t watch this movie, it’s a great option to 
spend a lazy noon. This movie is apt for anyone 
from any age group.

বাং�ংলাা ছো�োটগল্প: দ্বি�তীীয় বি�শ্বযুুদ্ধ সময়কাাল ও উত্তরকাাল

রাাইমাা চন্দ
প্রাাক্তনছাাত্রীী, বাং�ংলাা বি�ভাাগ

দ্বি�তীীয় বি�শ্বযুুদ্ধ মাানবসভ্যযতাার ইতি�হাাসে� সর্বববৃৃহৎ ভয়াাবহ যুুদ্ধ। 

১৯৩৯ সাাল থে�কে� ১৯৪৫ এই ছয় বছর দ্বি�তীীয় বি�শ্বযুুদ্ধে�র 

সময়সীীমাা ধরাা হয়। দ্বি�তীীয় বি�শ্বযুুদ্ধ ভাারত তথাা বাং�ংলাাদে�শে�ও 

প্রবলভাাবে� আঘাাত করে�,করে� ভাাঙচুর! বাং�ংলাাসাাহি�ত্যে�ে তাাই 

এই যুুদ্ধে�র প্রভাাব যে�মন ব্যাা�পক, প্রতক্ষ, তে�মনি� ভয়াাবহ। 

এ এক সন্ধি�ক্ষণে�র সংংকট। বাং�ংলাা ছো�োটগল্প ধাারাায় রবীীন্দ্রনাাথ 

ঠাাকুর প্রথম বি�শ্বযুুদ্ধে�র পরবর্তীী�কাাল ও ছো�োটগল্পে�র যাাত্রাাপথ 

লক্ষনীীয় মো�োড় ফে�রাানো�োর স্তর।

প্রকৃতি�ক দুর্যো�ো�গ ও ভয়াাল মন্বন্তর, বি�দে�শি� শাাসক ও 

শো�োষক শ্রে�ণীীর চরম শাাসনব্যযবস্থাা, আর এর দ্বাারাাই সীীমাান্তে� 

প্রত্যযক্ষভাাবে� যুুদ্ধে�র পদসঞ্চাার ঘটনাা! বে�কাারত্ব, দাারি�দ্র্যয, 

মধ্যযবি�ত্ত মাানুুষ ও সংংসাারে� ভাাঙন, অবক্ষয়, পচন, পতন, 

মে�য়ে�দে�র চাাকরি� করতে� বে�রি�য়ে� আসাার সুুযো�োগে� গণি�কাাবৃৃত্তি�র 

আর্বি�িভাাব এই সব অস্বাাভাাবি�কভাাবে� জনজীীবনে� চাাপ সৃৃষ্টি� হয়।

এই সব পরি�প্রে�ক্ষি�তে�ই বাং�ংলাা ছো�োটগল্পে�র ধাারাায় একে� 

একে� লক্ষণীীয় বি�বর্ততনে�র চি�হ্ন স্পষ্ট হয়। যুুদ্ধ শুরুর আগে� 

থে�কে�ই সে� সময়ে�র তরুণ লে�খক নাারাায়ন গঙ্গো�োপাাধ্যা�ায়, 

নরে�ন্দ্রনাাথ মি�ত্র, সুুবো�োধ ঘো�োষ দে�খাা দে�ন। আরও দে�খাা যাায় 

জ্যো�ো�তি�রি�ন্দ্র নন্দীী, সন্তো�োষ কুমাার ঘো�োষ। যুুদ্ধ শুরুর পরে� 

পরে�ই দে�খাা দে�ন আবাার সমরে�শ বসুু, বি�মল কর, রমাাপদ 

চৌ�ৌধুুরীী, সতীীনাাথ ভাাদুড়ীী প্রমুুখ। যুুদ্ধে�র অসাামাান্যয প্রতি�ক্রি�য়াা 

ও করুণ স্পর্শশকাাতরতাার ছবি� দে�খাা যাায় রমাাপদ চৌ�ৌধুুরি�র 

‘ভাারতবর্ষষ’ গল্পে�। সন্তো�োষ কুমাার ঘো�োষে�র ‘কাানাাকড়ি�’ গল্পও 

দ্বি�তীীয় বি�শ্বযুুদ্ধো�োত্তর কাালে�র গভীীর সমাাজ রূপে�র অনন্যয দলি�ল 

যে�ন! তাারপর আরও দে�খাা যাায় ‘ফসি�ল’ গল্প যে�ন সুুবি�শাাল 

দ্বি�তীীয় বি�শ্বযুুদ্ধে�রই বৃৃহৎ এক চি�ত্র। ‘সুুন্দরম’,‘অযাান্ত্রি�ক’ এসব 

গল্পে� সুুবো�োধ ঘো�োষ বাং�ংলাা ছো�োটগল্পে�র বি�ষয় বৈ�চি�ত্র ও স্বভাাবকে� 

অভি�নবত্ব দি�য়ে�ছে�ন।

সময় অস্থি�র, সমাাজও দ্রুত বদলাায়। আর এই সমাাজ 

ও বি�ক্ষি�প্ত অনি�শ্চয়তাায় সময় যত স্পষ্ট হবে� গল্পে�র চে�হাারাাও 

বদল হবে�। ছো�োটগল্প এমন এক শি�ল্প মাাধ্যযম, যাার বদল দ্রুত। 

জীীবনে�র ছো�োট-বড়ো�ো খন্ড খন্ড মুুহূূর্ততই একমাাত্র বি�ষয় ভরসাা, 

সমাাজ-বাাস্তবতাাই যাার একমাাত্র মূূলধন।
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আমাার কলে�জ জীীবন

রুমাা পাাল
প্রাাক্তন ছাাত্রীী, বাং�ংলাা বি�ভাাগ

আমি� রুমাা পাাল, ২০১১ সাালে� আমি� শ্রীীচৈ�তন্যয মহাাবি�দ্যাা�লয়ে� 

বাং�ংলাা অনাার্সস নি�য়ে� প্রথম বর্ষে�ে ভর্তি�ি হই। 

প্রথম বাার যখন কলে�জে� আসি� তখন একটু ভয় ভয় 

লাাগতো�ো, মনে� হতো�ো এখাানকাার পরি�বে�শে�র সাাথে� নি�জে�কে� 

খাাপ খাাওয়াাতে� পাারবো�ো কি�নাা। 

আমাার আজও মনে� আছে� যে�, প্রথম দি�নে�র প্রথম 

ক্লাাসটি� আমি� ধরতে� পাারি�নি� কাারণ দে�রি�তে� কলে�জে� 

এসে�ছি�লাাম। দ্বি�তীীয় ক্লাাসে� পি�য়াালীী ম্যাা�ডাাম এসে�ছি�লে�ন। 

প্রথমবাার ওনাার কথাা শুনে� আমাার একটু ভয় লে�গে�ছি�ল, 

মনে� হয়ে�ছি�ল খুুবই রাাগীী একজন ম্যাা�ডাাম। এরপর একে� 

একে� পরি�চয় হলো�ো সাারদাা ম্যাা�ম, সুুস্মি�তাা ম্যাা�ম, প্রসে�নজি�ৎ 

স্যাা�র, রঞ্জি�ত স্যাা�র প্রমুুখ শি�ক্ষক-শি�ক্ষি�কাাদে�র সাাথে�। ওনাারাা 

খুুব যত্ন করে� আমাাদে�র পঠন-পাাঠন করাাতে�ন।

অন্যযদি�কে� আমাাদে�র প্রি�ন্সি�পাাল স্যাা�র ছি�লে�ন অত্যযন্ত 

অমাায়ি�ক ও দাায়ি�ত্ববাান একজন মাানুুষ যি�নি� ছাাত্র-ছাাত্রীীদে�র 

অত্যযন্ত স্নে�হে�র চো�োখে� দে�খতে�ন।

প্রথম দি�কে� পি�য়াালি� ম্যাা�ডাাম কে� ভয় ভয় লাাগলে�ও 

ধীীরে� ধীীরে� বুুঝতে� পাারলাাম এনাার এই বকাাঝকাার মধ্যে�েই 

একটি� আলাাদাা স্নে�হ লুুকি�য়ে� আছে�। এভাাবে� মনে� মনে� 

অন্যয স্যাা�র ম্যাা�ডাামদে�র সাাথে� সাাথে� পি�য়াালি� ম্যাা�ডাামকে� 

আন্তরি�কভাাবে� ভাালো�ো বাাসতে� শুরু করলাাম। বে�শ কি�ছুুদি�ন 

যাাবাার পর বুুঝতে� পাারলাাম পি�য়াালি� ম্যাা�ডাাম প্রত্যে�েকটি� ছাাত্র-

ছাাত্রীীকে� সন্তাান স্নে�হে� ভাালো�োবাাসে�ন, ওনাার মধ্যে�ে আছে� 

একটি� মাাতৃত্বময় মন।

আমাার কলে�জ জীীবনে�র মাাঝাামাাঝি� সময়ে� এসে� 

একসময় আমি� ভুলে�ই গি�য়ে�ছি�লাাম যে�,এটাা একটাা কলে�জ 

তাার বদলে� মনে� হতো�ো আমি� একটাা পরি�বাারে�র মধ্যে�ে আছি�, 

যে�খাানে� বাাবাা-মাা ও দি�দি� দাাদাাদে�র মতো�ো শি�ক্ষক-শি�ক্ষি�কাা 

এবংং ভাাইবো�োনে�র মতো�ো সহপাাঠীীরাা আছে�।

এই কলে�জ থে�কে� অনে�ক কি�ছুুই শি�খে�ছি�লাাম। শুধুু 

পড়াাশো�োনাা নয় তাার সাাথে� শি�খে�ছি�লাাম বাাহ্যি�িক অনে�ক 

আচাার আচরণ যাা আমাাদে�র পরবর্তীী� জীীবনে� এনে� দি�য়ে�ছি�ল 

এক আলাাদাা মাাত্রাা। আমাাদে�র ব্যাা�চে�র অনে�কে�ই আলাাদাা 

করে� বাাইরে� টি�উশন পড়তো�ো নাা, কলে�জ থে�কে�ই যত্ন করে� 

যে�ভাাবে� ম্যাা�ডাামরাা আমাাদে�র পড়াাতে�ন তাাতে� আলাাদাা করে� 

এসবে�র প্রয়ো�োজন ছি�লো�ো নাা।

আমরাা বে�শ কি�ছুু ছাাত্র-ছাাত্রীী আর্থি�িক ভাাবে� পি�ছি�য়ে� 

ছি�লাাম তাাই আমাাদে�র কলে�জ ইউনি�য়নে�র দাাদাারাা প্রত্যে�েক 

বছর ফর্মম ফি�লাাপে�র সময় আমাাদে�র Concession 

করে� দি�ত। তৃতীীয় বর্ষে�ের পরীীক্ষাার আগে� আমাাদে�র বে�শ 

কয়ে�কজনে�র টাাকাার অভাাবে� ফর্মম ফি�লাাপে� অসুুবি�ধাা হচ্ছি�ল 

সে�ই সময় আমাাদে�র ফর্মম ফি�লাাপে�র পুুরো�ো টাাকাাটাাই পি�য়াালীী 

ম্যাা�ডাাম দি�য়ে� ছি�লে�ন। তাারজন্যয আমি� ম্যাা�ডাামে�র কাাছে� 

সাারাাজীীবন কৃতজ্ঞ থাাকব।

কলে�জে�র সব কথাা বলতে� গে�লে� আমাার লে�খাা হয়তো�ো 

শে�ষ হবে�নাা তাাই এখাানে� যতটাা পাারলাাম কম করে� বলাার চে�ষ্টাা 

করলাাম। এই কলে�জ থে�কে� অনে�ক কি�ছুুই পে�য়ে�ছি�। সবাার 

আন্তরি�কতাায় আমরাা ছি�লাাম আপ্লুত। আর এখাানে� এসে�ই 

আমি� আমাার মাা’কে� পে�য়ে�ছি�লাাম, তি�নি� হলে�ন আমাাদে�র 

পি�য়াালীী ম্যাা�ডাাম। এখন হয়তো�ো কলে�জে� সে�ভাাবে� যাাওয়াা 

হয়নাা কি�ন্তু কলে�জ জীীবনে�র তি�নটি� বছর আমাার মনে�র 

মণি�কো�োঠাায় সো�োনাার অক্ষরে� লে�খাা থাাকবে�। আর আমাার প্রি�য় 

পি�য়াালীী ম্যাা�ডাাম সাারাা জীীবন আমাার মাা হয়ে�ই থাাকবে�ন।
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